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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S8 বিবিধ প্ৰবন্ধ
প্ৰথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশু প্ৰকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই ? ',
বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে " আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন । কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে ।
দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্বত্র, সর্ব নগরে, সৰ্ব্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্বল--- DDLDBB DBBBS DBDBD DBBDBB DBDuS STDB D BDDD DBBB DDD SS SaS K0E
আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে।
মনুষ্যের শারীরিক বল আতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্ৰভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্বত্য বন্য জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান কে ? এক এক জন মেওয়া ওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন ? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজের শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ । তথাপি শীক ইংরেজের পদানত । শারীরিক বল বাহুবল
as
উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্ৰিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল । যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহীদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।
কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বঙ্গালিচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা किछूछे नाहे।
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